
মহান আল্লাহর অস্িতত্ব

<"xml encoding="UTF-8?>

মানুষ তার স্বভাবগত উপলদ্িধ ক্ষমতা যা জন্ম সূত্ের প্রাপ্ত তার মাধ্যেম সর্বপ্রথম েয কাজিট কের, তা হল এ
িবশ্ব  জগত  ও  মানব  জািতর  স্রষ্টার  অস্িতত্বেক  তার  জন্য  সুস্পষ্ট  কের  েদয়  ।  অেনেকই  িনেজর  অস্িতত্ব  সহ
সবিকছুর  প্রিতই  সন্িদহান  ।  তারা  এ  িবশ্বজগেতর  অস্িতত্বেক  এক  ধরেণর  কল্পনা  ছাড়া  অন্য  িকছু  মেন  কের  না  ।
িকন্তু আমরা সবাই জািন েয, একজন মানুষ সৃষ্িটর পর েথেকই স্বভাবগত অনুভুিত ও উপলদ্িধ ক্ষমতা সম্পন্ন । তাই
জন্েমর পর েথেকই েস িনেজর এবং এ িবশ্ব জগেতর অস্িতত্ব উপলদ্িধ কের । অর্থাৎ এ ব্যাপাের তার মেন সন্েদেহর
উদ্েরক হয় না েয, েস আেছ এবং েস ছাড়াও তার চতুর্পাশ্েব আরও অেনক িকছুই আেছ । মানুষ যতক্ষণ মানুষ িহেসেব গণ্য
হেব,  ততক্ষণ  এ  জ্ঞান  ও  উপলদ্িধ  তার  মধ্েয  েকান  সন্েদেহর  উদ্েরক  ঘটােব  না,  অথবা  এ  ধারণার  মধ্েয  েকান
পিরবর্তনও  ঘটেব  না  ।  সুিফষ্ট (Sophist, েয  মেত  সত্যেক  আেপক্িষক  গণ্য  করা  হয়)  ও  সংশয়বাদীেদর  িবপরীেত  এ
িবশ্ব জগেতর অস্িতত্ব ও তার বাস্তবতা সম্পর্িকত মানুেষর এ িবশ্বাস একিট প্রমািণত ও বাস্তব সত্য । িবষয়িট
একিট িচরন্তন িবিধ,  যা অপিরববর্তনশীল । অর্থাৎ এ সৃষ্িটজগেতর অস্িতত্ব েক অস্বীকারকারী ও তার বাস্তবতায়
সন্েদহ েপাষণকারী সুিফষ্ট বা সংশয়বাদীেদর বক্তব্য েমােটই সত্য নয় । বরং এ সৃষ্িট জগেতর অস্িতত্ব এক বাস্তব
সত্য । িকন্তু আমরা যিদ এ িবশ্ব জগেতর সৃষ্িটিনচেয়র প্রিত লক্ষ্য কির, তাহেল অবশ্যই েদখেত পাব েয, আেগ েহাক
আর পেরই েহাক, প্রত্েযক সৃষ্িটই এক সময় তার অস্িতত্ব হারােত বাধ্য হয় এবং ধ্বংস হেয় যায় । আর এখান েথেক এ
িবষয়িট  সম্পূর্ণ  স্পষ্ট  হেয়  যায়  েয,  আমােদর  দৃশ্যমান  এ  সৃষ্িটজগেতর  অস্িতত্বই  প্রকৃত  অস্িতত্ব  নয়  বরং
প্রকৃত  অস্িতত্ব  িভন্ন  িকছু  ।  বস্তুতঃ  ঐ  প্রকৃত  অস্িতত্েবর  উপরই  এই  কৃত্িতম  অস্িতত্ব  িনর্ভরশীল  ।  ফেল
অিবনশ্বর  ও  প্রকৃত  অস্িতত্েবর  মাধ্যেমই  এই  কৃত্িতম  অস্িতত্ব  অস্িতত্ব  প্রাপ্ত  হয়  ।  কৃত্িতম  অস্িতত্ব
যতক্ষণ  পর্যন্ত  ঐ  প্রকৃত  ও  অিবনশ্বর  অস্িতত্েবর  সােথ  সম্পর্িকত  ও  সংযুক্ত  থাকেব,  ততক্ষণ  পর্যন্ত  তার
অস্িতত্ব  িবদ্যমান  থাকেব  ।  আর  েয  মূহুর্েত  ঐ  সম্পর্ক  ও  সংেযাগ  িবচ্িছন্ন  হেব,  েস  মূহুর্েতই  কৃত্িতম
অস্িতত্ব ধ্বংস হেয় যােব । পিবত্র কুরআেন মহান আল্লাহ এ সম্পর্েক বেলেছন : তােদর রাসূলগণ বেলিছেলনঃ আল্লাহ
সম্পর্েক  িক  সন্েদহ  আেছ,  িযিন  নেভামণ্ডল  ও  ভূমণ্ডেলর  স্রষ্টা?  (-সূরা  আল  ইব্রাহীম,  ১০  নং  আয়াত।)  আমরা
অপিরবর্তনশীল ও অিবনশ্বর অস্িতত্বেকই (অবশ্যম্ভাবী বা অপিরহার্য অস্িতত্ব) ‘আল্লাহ’ নােম অিভিহত কির ।

আল্লাহর অস্িতত্ব প্রমােণর লক্ষ্েয উল্েলিখত পদ্ধিতিট সকল মানুেষর জন্েযই অত্যন্ত সহজেবাধ্য ব্যাপার ।
আল্লাহ প্রদত্ত জন্মগত উপলদ্িধ ক্ষমতা িদেয়ই মানুষ তা অনুধাবন করেত সক্ষম হয়। উক্ত প্রমাণ পদ্ধিতেত েকান
প্রকার  জিটলতার  অস্িতত্ব  েনই  ।  িকন্তু  অিধকাংশ  মানুষই  পার্িথব  ও  জড়বস্তুর  সােথ  সম্পর্িকত  থাকার  ফেল
শুধুমাত্র অনুভবেযাগ্য বস্তুগত আনন্দ উপেভােগ অভ্যস্ত ও তােত িনমগ্ন হেয় আেছ । যার পিরণিতেত েখাদাপ্রদত্ত
সহজ-সরল  প্রবৃত্িত  ও  অনুধাবন  ক্ষমতার  িদেক  িফের  তাকােনা  মানুেষর  জন্য  অত্যন্ত  কিঠন  হেয়  পেড়েছ  ।  ইসলাম
স্বীয়  পিবত্র  আদর্শেক  সার্বজনীন  বেল  জনসমক্েষ  পিরিচত  কিরেয়েছ  তাই  ইসলাম  তার  পিবত্র  লক্ষ্েযর  কােছ  সকল
মানুষেকই সমান বেল গণ্য কের । েযসব মানুষ েখাদাপ্রদত্ত সহজাত প্রবৃত্িত েথেক দুের সের িগেয়েছ, মহান আল্লাহ
তখন অন্য পেথ তােদরেক তার অস্িতত্ব প্রমােণ প্রয়াস পান। মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন িবিভন্ন পন্থায় সাধারণ



মানুষেক আল্লাহর পিরচয় লােভর িশক্ষা িদেয়েছন । ঐসেবর মধ্েয অিধকাংশ ক্েষত্েরই মহান আল্লাহ এ সৃষ্িটজগত ও
তােত প্রভুত্বশীল িনয়ম-শৃংখলার প্রিত মানব জািতর দৃষ্িট আকর্ষণ কেরেছন । িতিন মানুষেক এ আকাশ ও পৃিথবীর
সৃষ্িটরহস্য িনেয় সুগভীর িচন্তা ভাবনা করার আহবান্ জািনেয়েছন ।  কারণ,  মানুষ তার এই  নশ্বর জীবেন েয  পেথই
চলকু বা েয কােজই িনেয়ািজত থাককু না েকন, েস এ সৃষ্িটজগত ও তােত প্রভুত্ব িবস্তারকারী অিবচল িনয়ম শৃংখলার
বাইের িবরাজ করেত পারেব না । একইভােব েস এই পৃিথবী ও আকাশ মণ্ডলীর িবস্ময়কর দৃশাবলী অবেলাকন ও উপলদ্িধ েথেক
িবরত থাকেত পারেব না । আমােদর সামেন দৃশ্যমান এ িবশাল জগেতর সব িকছুই এেকর পর এক প্রিতিনয়ত পিরবর্তনশীল ।
মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলেছনঃ িনশ্চয়ই নেভামণ্ডল ও ভূ-মণ্ডেল মুিমনেদর জন্েয িনদর্শনাবলী রেয়েছ। আর
েতামােদর  সৃষ্িটেত  ও  চারিদেক  ছিড়েয়  রাখা  জীব  জন্তর  সৃজেনর  মধ্েযও  িনদর্শনাবলী  রেয়েছ  িবশ্বাসীেদর  জন্য,
িদবা  রাত্িরর  পিরবর্তেন,  আল্লাহ  আকাশ  েথেক  েয  িরিযক  (বৃষ্িট)  বর্ষন  কেরন  অতঃপর  পৃিথবীেক  তার  মৃত্যুর  পর
পুনরূজ্জীিবত  কেরন,  তােত  এবং  বায়ুর  পিরবর্তেন  বুদ্িধমানেদর  জন্েয  িনদর্শনাবলী  রেয়েছ।  (-সূরা  জািসয়া,  ৩
েথেক ৬ নম্বর আয়াত।) প্রিত মূহুর্েত ই নতুন ও অভুতপূর্ব আকাের এ প্রকৃিত আমােদর দৃশ্যপেট মূর্ত হচ্েছ । আর
তা  ব্যিতক্রমহীন  িচরাচিরত  িনয়েম  বাস্তবতার  রূপ  লাভ  করেছ  ।  সুদূর  নক্ষত্র  মণ্ডল  েথেক  শুরু  কের  এ  পৃিথবী
গঠনকারী  ক্ষুদ্রতম  অণু-পরমাণু  পর্যন্ত  সকল  িকছুই  এক  সুশৃংখল  িনয়েমর  অধীন  ।  সকল  অস্িতত্েবর  মধ্েযই  এ
িবস্ময়কর  ‘আইন  শৃংখলা’  স্বীয়  ক্ষমতা  বেল  বলবৎ  রেয়েছ  ।  যা  তার  ক্রীয়াশীল  রশ্িমেক  সর্বিনম্ন  অবস্থা  েথেক
সর্েবান্নত পর্যােয়র িদেক ধািবত কের এবং পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্েয িনেয় েপৗছায় । প্রিতিট িবেশষ শৃংখলা ব্যবস্থার
উপর উচ্চতর শৃংখলা ব্যাবস্থা প্রিতষ্িঠত । আর সবার উপের িবশ্বব্যবস্থা িবরাজমান । অসংখ্য অণু-পরমাণু কণা
সমন্বেয়  িবশ্ব  জগত  পরস্পেরর  সােথ  সম্পর্কযুক্ত  হেয়  আেছ  ।  ক্ষুদ্রতর  িনয়ন্ত্রণ  ব্যবস্থা  গুেলােকও  ঐ
সুক্ষ্ণািতসুক্ষ্ণ  অংশগুেলা  পরস্পেরর  সােথ  সংযুক্ত  কেরেছ  ।

এক্েষত্ের আেদৗ েকান ব্যিতক্রম েনই এবং তােত কখনও েকান ধরেণর িবশৃংখলা ঘেট না । উদাহরণ স্বরূপ এ সৃষ্িটজগত
পৃিথবীর বুেক যিদ েকান মানুষেক অস্িতত্ব দান কের, তাহেল এমনভােব তার ৈদিহক গঠেনর অস্িতত্ব রচনা কের, যােত
তা পৃিথবীর পিরেবেশর জন্য উপেযাগী হয় । একইভােব তার জীবন ধারেণর পিরেবশেক এমনভােব প্রস্তত কের েয, তা েযন
দুগ্ধদাত্রী মােয়র মত আদর িদেয় তােক লালন করেত পাের। েযমন : সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, মািট, পািন, িদন, রাত,
ঋতু,  েমঘ,  বৃষ্িট,  বায়ু,  ভূগর্ভস্থ  সম্পদ,  মািটর  বুেক  ছড়ােনা  সম্পদ.....  ইত্যািদ  তথা  এ  িবশ্বজগেতর  সমুদয়
সৃষ্িটকূল  একমাত্র  এই  মানুেষর  েসবােতই  িনেয়ািজত  থােক  ।  এই  অপূর্ব  সম্পর্ক  আমরা  সমগ্র  সৃষ্িটিনচেয়
িবরাজমান েদখেত পাই । এ ধরেণর সুশৃংখল ও িনিবড় সম্পর্ক আমরা িবশ্েবর প্রিতিট সৃষ্ট বস্তুর মধ্েযই খুেজ পাই
। প্রকৃিত েযমন মানুষেক খাদ্য িদেয়েছ, েতমিন তা আনার জন্েয তােক পা িদেয়েছ । খাদ্য গ্রহণ করার জন্য িদেয়েছ
হাত এবং খাওয়ার জন্েয িদেয়েছ মুখ । িচবােনার জন্েয তােক িদেয়েছ দাতঁ আর এই মাধ্যমগুেলা একিট িশকেলর অংশ
সমূেহর  মত  পরস্পেরর  সােথ  সম্পর্কযুক্ত,  যা  মানুষেক  মহান  ও  পূর্ণাঙ্গ  লক্ষ্েয  েপৗছার  জন্েয  পরস্পরেক
সংযুক্ত কেরেছ । এ ব্যাপাের িবশ্েবর িবজ্ঞানীেদর েকান সন্েদহ েনই েয, হাজার বছেরর ৈবজ্ঞািনক গেবষণার ফেল এ
সৃষ্িটজগেত  িবরাজমান  সুশৃংখল  ও  অন্তহীন  েয  সম্পর্ক  আিবস্কৃত  হেয়েছ,  তা  অনন্ত  সৃষ্িট  রহস্েযর  এক  নগণ্য
নমুনা মাত্র । প্রিতিট নব আিবস্কৃত জ্ঞানই মানুষেক তার আেরা অসীম অজ্ঞতার কথা স্মরণ কিরেয় েদয় । বাহ্যতঃ
পৃথক ও সম্পর্কহীন এ সৃষ্িটিনচয়,  প্রকৃতপক্েষ এক েগাপন সূত্ের অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুশৃংখলতার িনয়েমর অধীেন
আবদ্ধ, যা সত্িযই িবস্ময়কর । এই অপূর্ব সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা এক অসীম জ্ঞান ও শক্িতর পিরচায়ক । তাহেল এটা িক
কের সম্ভব েয এত সুন্দর ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় পিরচািলত এ িবশাল জগেতর েকান সৃষ্িটকর্তা েনই ?



এটা িক িবনা কারেণ, িবনা উদ্েদশ্েযএবং দূর্ঘটনা বশতঃ সৃষ্িট হেয়েছ? এই ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর তথা এ িবশ্বজগেতর
ব্যবস্থাপনা, যা পরস্পেরর সােথ অত্যন্ত সুদৃঢ়রূেপ সম্পর্িকত হেয় এক িবশাল ব্যবস্থাপনার অবতারণা ঘিটেয়েছ
এবং ব্যিতক্রমহীন, সুক্ষ্ণ ও সুিনর্িদষ্ট এক িনয়ম শৃংখলা এর সর্বত্র িবরাজমান । এখন এটা কল্পনা করা িক কের
সম্ভব েয, েকান ধরেণর পূর্ব পিরকল্পনা ছাড়াই এটা েকান দূর্ঘটনার ফসল মাত্র? অথবা, এ সৃষ্িটজগেতর েছাট-বড়
সকল সৃষ্িটকূলই একিট সুিনর্িদষ্ট ও সুশৃংখল িনয়মতান্ত্িরকতা অবলম্বেনর পূর্েব তারা িনেজরাই ইচ্েছমত েকান
পদ্ধিত অনুসরণ কের চেলেছ এবং ঐ  সুশৃংখল িনয়মতান্ত্িরকতার আিবর্ভােবর পর  তারা িনেজেদর ক্েষত্ের প্রেয়াগ
কেরেছ? অথবা এই সুশৃংখল িবশ্বজগত একািধক ও িবিভন্ন কারেণর সমষ্িটগত ফলাফল, যা িবিভন্ন িনয়েম পিরচািলত হয়?
অবশ্য েয িবশ্বাস প্রিতিট ঘটনা বা িবষেয়র কারণ খুেজ েবড়ায় এবং কখেনা বা েকান একিট অজানা কারণেক জানার জন্য
িদেনর পর িদন গেবষণার মাধ্যেম প্রেচষ্টা চািলেয় যায় েস েকান িকছুেকই কারণিবহীন বেল স্বীকার করেত পাের না ।
আর  েয  িবশ্বাস  িকছু  সুসজ্িজত  ইেটর  সমন্বেয়  গেড়  ওঠা  বাড়ী  েদেখ  এর  গঠেনর  েপছেন  এক  গভীর  জ্ঞান  ও  শক্িতর
ক্িরয়াশীলতােক  উপলদ্িধ  কের  এবং  এেক  আকস্িমক  েকান  দূর্ঘটনার  ফলাফল  বেল  মেন  কের  না  ।  বরং  ঐ  বাড়ীিটেক  েস
সুিনর্িদষ্ট  লক্ষ্েয  রিচত  পূর্ব  পিরকল্পনার  ফসল  বেলই  িবশ্বাস  কের  ।  এ  ধরেণর  িবশ্বাস  কখেনাই  েমেন  িনেত
পােরনা  েয,  এ  সুশৃংখল  িবশ্ব  জগত  েকান  কারণ  ছাড়াই  উদ্েদশ্যহীনভােব  দূর্ঘটনা  বশতঃ  সৃষ্িট  হেয়েছ  ।  সুতরাং
সুশৃংখল  ব্যবস্থাপনায়  িনয়ন্ত্িরত  এ  িবশ্বজগত  এক  মহান  স্রষ্টারই  সৃষ্িট  ।  িযিন  তার  অসীম  জ্ঞান  ও  শক্িতর
মাধ্যেম  এ  িবশ্বজগতেক  সৃষ্িট  কেরেছন  ।  এই  সৃষ্িটজগতেক  একিট  সুিনর্িদষ্ট  লক্ষ্েয  িতিন  এিগেয়  িনেয়  যান  ।
সৃষ্িটজগেতর েছাট বড় সকল কারণই ঐ মহান স্রষ্টােত িগেয় সমাপ্ত হয় । িবশ্েব সকল িকছুই তার আয়ত্েবর মধ্েয এবং
তার দ্বারা প্রভািবত । এ জগেতর সকল অস্িতত্বই তার মুখােপক্ষী । িকন্তু একমাত্র িতিন কােরা মুখােপক্ষী নন ।
িতিন অন্য েকান শর্ত বা কারেণর ফলাফল ও নন।

এ সৃষ্িটজগেতর েয েকান িকছুর প্রিতই আমরা লক্ষ্য কির না েকন, তােক সসীম িহেসেবই েদখেত পাব । কারণ, সবিকছুই
কার্য কারণ িনয়মনীিতর অধীন । েকান িকছুই এ নীিতর বাইের নয় । অর্থাৎ সৃষ্িটজগেত সকল অস্িতত্বই সীমাবদ্ধ ।
িনর্িদষ্ট  সীমার  বাইের  েকান  অস্িতত্বই  খুেজ  পাওয়া  যােব  না  ।  শুধুমাত্র  সর্বস্রষ্টা  আল্লাহই  এমন  এক
অস্িতত্েবর  অিধকারী,  যার  েকান  সীমা  বা  পিরসীমা  কল্পনা  করা  সম্ভব  নয়  ।  েকননা  িতিন  িনরংকুশ  অস্িতত্েবর
অিধকারী । েযভােবই কল্পনা কির না েকন, তার অস্িতত্ব অনস্বীকার্য । তার অস্িতত্ব েকান শর্ত বা কারেণর সােথই
জিড়ত নয় । আর নয় েকান শর্ত বা কারেণর মুখােপক্ষী ।

এটা  খুবই  স্পষ্ট  ব্যাপার  েয,  অসীম  ও  অনন্ত  অস্িতত্েবর  জন্েয  সংখ্যার  কল্পনা  করা  অসম্ভব  ।  েকননা  আমােদর
কল্িপত  প্রিতিট  দ্িবতীয়  সংখ্যাই  প্রথম  সংখ্যার  েচেয়  িভন্ন  হেব  ।  যার  ফেল  দুেটা  সংখ্যাই  সীিমত  ও  সমাপন
রযােগ  হেব  দু’রটাই  তােদর  িনজস্ব  সীমারখায়  বন্দী  হেব  ।  কারণ  েকান  একিট  অস্িতত্বেক  যিদ  আমরা  অনন্ত  ও  অসীম
িহেসেব  কল্পনা  কির,  তাহেল  তার  সমান্তরােল  অন্য  েকান  অস্িতত্েবর  কল্পনা  অসম্ভব  হেয়  পড়েব  ।  তবুও  যিদ  তা
কল্পনা করার েচষ্টা কির, তাহেল একমাত্র প্রথম অস্িতত্বই পুনঃকল্িপত হেব । তাই অসীম অস্িতত্ব সম্পন্ন মহান
আল্লাহ এক । তার েকান শরীক বা অংশী েনই ।#আল-হাসানাইন

 


